-শক-_ছস্াাজ্রন্না 


প্রকাশক-- -. 
ভপ্রমথ চৌধুরী, এম্‌, এ, বার-য়্যাটুল, 
৩নং হেষ্টিংস দ্রীট, কলিকাতা । 


শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, 
প্রিন্টার-_স্রেশচন্ত্র মন্ুমদার 


৭১।১নং মিজ্জাপুর ছ্রীট, কলিকাতা । 
৯৭1১৯ 


মূল্য ৪* বার আলা মাগ্র 


উসুল নত ভান ছ 
লুল্ীকমলেং রে 


গগ্ভের কলমে-লেখ এই পদ্যগুলি ষে আপনাকে 
“উপহার দিতে সাহসী হয়েছি, তার কারণ, আমার বিশ্বাস, 
এগুলির ভিতর আর কিছু না থাক্‌, আছে-_117)1)6 
এবং সেই সঙ্গে কিঞ্িৎ--108500. 

এর প্রথমটি যে পদ্ভের এবং দ্বিতীয়টি গছের বিশেষ 
গুণ, এ সতা আপনার কাছে অবিদিত নেই; স্থতরাং 
আশাকরি আমার এ রচনা আপনার কাছে অনাদৃত 
হবে না। 


তোনার নামেতে সবে মিছে কথা বলে, 
কলে জানিত বদি তোমার স্বরূপ, 


£কচুই থাকিত নাকো! এখন যেবধপ,-_ 
ভোমার নামেভে শুধু মিছে কথা চলে, 


০োমারে খ'জিয়া কেহ কোথাও না পায়, 
বাহিরেতে নাহি মেলে তোমার ধর্শন, 
শিতরেতে নাভি 'মেলে তোমার স্পর্শন, 
শোনার অধিক ভ্ঞানা কেহই না চায়। 


তোমার কাভিনী যত, সব রূপকথা, 
তোমার ব্যাখ্যান কর! জ্ঞানের মুর্খতা । 


কেহই বলিতে নারে তুমি কিবা হও, 
আলোকে থাকে। না তুমি, না থাকে] 'জাধারে 
কেহই বলিতে নারে তুমি কিবা নও, 


সবেতে রআকারে ॥ 
বাজ” ২৯ 
১৯৯১! টি 


টিলভনাঁরন্তি আ্রললীত্জ 


বিলাতের গেছে সে একদিন, 
স্বরে বাধা ছিল কবির বাণ, 
দিগন্ত-প্রসারা ঝন্কার যাতর 
আজিও কাপাক্ম অনের তা । 
সে সুর ভেডেছে নুতন তনু, 
এখন ক্যাকায় মান্ুষ-যন্পু, 
ভ্ালোক পড়েছে ধোরার চাপা, 
প্রকৃতির বাণা কালিতে ছাপা । 


সহসা তুলেছে জাগারে প্রাণি, 

পুব হতে এসে রবির গান, 

ভারতী যাহার কলম ধরে? 

নিতি নব গান রচন! করে, 

লিখে রাখে নভে, জলে ও স্থলে, 

লধপের বারতা সোণার জলে। 
২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯১২। 


রুহুল ভলহ্খা। 


এ সুগে কঠিন কবিতা লেখ, 
কবিরা পায়না নিজের দেখা । 
ঢাকা চাপা! দিছে ননটি বাখি, 
নিজ ধনে পড়ে নিজেই ফাকি 
গলা চেপে গায় ০প্রমের গান, 
ভয়ে ভনে ছাড়ে প্রাণের তান 
ভ্াব-মদে হলে নয়ন লাল, 
দশ মিলে দেয় তচোখো গাল 


স্রুচি সুনীতি বুগল চেড়ি 

কলনা-চরণে পরাক্ম বেড়ি । 

কবিতা কয়েদী, রাধার মত 

দায়ে পড়ে করে গুভিনী-ত্রত | 
- বাণা বাজে বনে বসস্ত রাগে, 

জটিল কুটিল! ভরস্জাৰে জাগে । 
২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯১২ । 


৫ 


ক্স প্রতি 
লোকে বলে আছে তব কিঞ্চিৎ ক্ষ্যাপামি, 
তথাপি আমার তুমি চির প্রিয়পান্র । 
হামাতে আমাতে আছে মিল এইমাত্র 
ঠকিতে বর্ধিও শিখি, শিখিনে ঠকামি | 
জীবনে জ্যাঠামি আর পাহিতো ল্ঞাকামি 
দেখে শুধু আমাদের জ্বলে বায় গাত্র, 
কারো গুরু নই মোরা, প্ররুতির ছাত্র, 
আজো ভাই কাঁচা আছি, শিখিনি পাকামি 


নীতি আর রাদনাতি 'মার ধন্মনী'ত, 

যত গরু গুরু সেজে শিক্ষা দেয় নিতি। 

প্রিয় শিষ্য কারে। নই তুমি আর আমি. 

আমাদের রোগ খোজা গুরুবাক্যে মানে, 

অথচ এদেশে সবে ঠিক মনে জানে, 

যা-কিছু বোকামি নয় তাভাই ক্ষযাপামি | 
২৭শৈ অক্টোবর, ১৯১২ । 


ফসলে গুভ্ল্হ্মে মনে তোলা 2 


বসন্ত এনেছে সঙ্গে পাচরডা কুল, 

মখ মলে কিংখাবে কেউ জবরজ 5, 

ঠোটে গালে র৪ মেখে কেউ সাজে স৪,- 
বসন্তে বাসন্তী স্থরা রঙেতে অতুল 

বসন্ত এনেছে সঙ্গে নানাগন্ধ ফল, 

কেউ তীর, কেউ মদ, কারো মিএ ১৪, 
কেউ গুরু গন্ধগব্বে একেবারে ট ৬, 
মধুগন্ধে শীধু ভুমি একেল! অতুল । 


এস সখি স্ফটিকের সুরাপাত্র ভরি, 

রূপরসগন্ধ-স!র শুষে পান করি । 

ওকি কথা ? কার ভয়ে হও তুমি ভাতু ? 

স্ুরাপানে পাপ হবে 2--ভোক্না ভাইবা । 

জীবনে কর্দিন আসে কুনুমের খতু ? 

ফস্লে গুল্মে ছি ছি ময়ূসে তৌবা ? 
২৭শে অক্টোবর, ১৯১২1 


সুশিম্নাক শ্রেক্সাল 


আজি সখি জ্বেলো”নাকে। বিজুলির বাতি । 
খুলে দাও সব দ্বার ঘর আজ ভো”ক বার. 
বিলায় আলোক-মেল। পুণিমার রাতি। 


ঝুলিছে আকাশে দেখটাদের লগ্ন, 
চারি পাশে তারে ঘিরি তারার দেয়ালগিরি, 
গগনের গায়ে করে কিরণ বন্টন! 


ফোটে যেন লক্ষ ফুল স্বগ-বাগিচায় | 
অথবা জরির বুটা সব সাচ্চা, নয় ঝুঁটা, 
চন্দ্রের সভায় পাতা নীল গালিচায় । 


নানা রূপ ধরে আজি বহুরূপী ইন্দু, 
কখনো মন্দির-শিরে নেমে এসে ধীরে ধীরে, 
বসে ষেন আকারের শিরে চন্দ্রবিন্দু ৷ 


যামিনীর গণ্ড চুমি মহ! অহম্কার ! 
আলে ফেলে তার চুলে কু থাকে যেন ঝুলে 
কামিনীর কর্ণভূষ' স্বণ অলঙ্কার । 


৯১০ 


পূণিমার খেয়াল 


সোনার কমল কতু, লুপ যার বৌট!। 
উদাস আকাশ-ভালে রচে কন স্ব-খেয়ালে। 
' চন্দনের পঙ্কে লিপু কেশরের ফোটা । 


চন্দের রমণী যন কৃন্তিকা ভরগা, 
শীধুপাঁনে ভেসে ভেসে: বিধু পানে আসে ভেসে, 
জ্োতস্স1-সাগরে বেয়ে সোনার তরণী। 


শশি পশি শররাপান্ছে হয়ে প্রতিবিস্ব, 
লাল হয়ে মদ-রাঁগে 'অপীর চুম্বন মাগে 
সুরাসিক্ত তব সখি অধরের বিদ্ব | 


আজিকার এ পর্ষের নায়ক শশাহঃ 
অভিনয় সারারাত করে! যাবে প্রতি পাত, 
আনন্দের নাটকের সম্পূর্ণ দশাস্ক | 


আমি আছি, তুমি আছ, আর মাছে চন্দ্র। 
পাত্রে ঢালো পোথ রাগ কোলে তুলে এস্রাজ 
সরা আর স্তরে মিশ্র গাও গীত মন্্র। 
ণ 


পুণিমার খেয়াল 


একব্সাতে কে কার মানে শাসন বারণ 
তুমি আমি নিশি ভোর থাকিব নেশায় ভোবু;' 
বারোমাস উপবাস, আজিকে পারণ ! " 
মাঘ, ১৩১৯ । 


“যত 59008 0৮ 1172১. 
(প্রীসৃক্ত কাকুৎস ওকাকুরা-_-করকমলেষু ) 
জাপানে চা-পান ব্রত শিক্ষা দিল চীন, 
মনেতে লেগেছে ছোপ তারি পীত র$। 


চায়ের রডীন নেশা স্বপ্নে ছায় দিন,-_- 
ভারতের খেয়ালের কিন্ত জদ। ঢড। 


গৈরিক আমর! জানি এক পাকা বর্ণ, 
_ধুলার ধুমরে লিপ্ণ হৃদয়ের রক্ত 
চা-পত্ জধয়মুক্ত তপু দ্রব স্বণ, 
আত্মার সবণ তাহে দেখে পীত ভক্ত । 


হরিৎ পাতায় লেখে পীত শেষ বাণী, 

পড়ি তাই আমাদের স্ুবণে বিরাগ । 

শরতে বসন্ত পুর্ণ জানিয়া জাপানী, 

সৌন্দর্যের সীম মানে মৃত্যুপুর্ব রাগ। 
৩৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯১২। 


ভ্নত্পউ-স্দল্দিল্্লী 
বিগাঢ়যোবনা তশ্বা, আকারে বালিকা, 
পরিণত দেভখানি আটসীট ক্ষ । 
শিশির-ধহুর নিগ্ধ সণ রউদ্র 
ঘনীভূত করে” গড়া স্বর্ণ পাঞ্চালিকা । 
দৃঢ়বন্ধে সুসংবত করবে কঞ্চলিকা 
পরিপুণ জদয়ের অশান্ত সমুদ্র 
কলাব্র শাসনে দান্ত মন তার রুদ্র, 
সলুদেত যোড়নার ধারেছে কালিকা । 


সম্ভপপণে করি তার অঙ্গে হস্তক্ষেপ, 

ভক্ম ভন নিপুণ অঙ্কুলি-পরশে 

ছিলভিন হয়ে তার কাচুলির ডোর, 
বাক্ত হয়ে পড়ে বুকে সংকুদ্ধ আন্ষেপ ! 
নিগ্রন্ত জদয়মুক্র উদ্বেলিত রসে, 
সেবূপ মলিন করে নরনের লোর । 


জসন্লভন জলঞ্া 
(€ ভাঁম ভাব ) 
বরষা এসেছে আজ সেক্তে বাজিকর, 
মেঘের ধরিয়ে শিরে ঘন জটাজাল । 
অদ্ভুত মায়াবা গতু, রচি ইন্দ্রজাল, 
চোখের আড়ালে রাখে গ্রান্দের ভাঙ্কর | 
সঘনে বাজায়, ভয়ে বদ্ধপরিকর, 
অন্বারে মরু, লন্গ অলন্ষ্যা বেতাল, 
বিছ্যৎ-নাগিনা যশ, ভাঙিয়ে পাতাল, 
অন্তরাক্ষে নাচে সবে, করে ধরি কর । 
থেকে থেকে হেসে গে, বিচিত্র বিশাল 
গগনের কোণে কোণে রডের মশাল । 
বরষা-পরশে দিব! রাত্রিরূপ ধরে, 
আগুনে জলেতৈ ভুলি জাতি-বৈর আজ 
খেলা করে আকাশের অন্ধকার ঘরে ১- 
এ বাজির সব ভাল, বাদ দিয়ে বাজ ! 
১৫ই এপ্রিল, ১৯১৩। 


৯৯ 


জক্া 
( কান্ত ভাব ) 
বরষা নিঃশ্বাস ফেলে করেছে মেতুর, 
নিদাঘের আকাশের রজত দর্পণ । 
ললিত গতিতে মেঘ করি প্রসর্পণ 
হেলায় আচ্ছন্ন করে বশাখী রোদ্দ র। 


বরষা মেঘের পাখা প্রসারি* সুদুর, 
মধ্যান্কে কপিশ ছায়া করেছে অর্পণ । 
তিরস্কৃত দিখাকর হয়ে সন্তর্পণ, 
আকাশের অবকাশে ছড়ায় সি'হ্ুর । 
তাপ-খিন্ন কুজ্মের! এবে মাথা তুলি”, 
নয়ন মেলিয়। দেখে অকাল গোধূলি । 
গুত্র গীত রক্তব্ণ পরি চারু সাজ, 
ক্লাস্ত তন্থু রেখে কান্ত আকাশের কোলে, 
ভর দিয়ে ক্ষীণবৃস্তে, মন্দ মন্দ দোলে 
চাপা আর কৃব্চুড়া আর গন্ধরাজ। 
২*শে এপ্রল, ১৯১৩। 


টি 


্নম্মেউ-ত্স্ম্ম 
কবিতা । 


কবিতা লিখেছি সখি, হয়েছে কমর ৷ 
প্রথম মুক্ষিল মেলা চরণে চরণ, 
দ্বিতীয় মুক্ষিল শেখা 'একেলে ধরণ, 
ততীক়্ মুদ্ধিল দেখি পাঠক শ্বশুর 1 


কাব্যলোক জয় করে সুর কি 'আঅস্থর,-- 
ভারতী যাশার বাচে চরণ শরণ । 
কবিতা না করে যদি স্বরং বরণ, 
টানাটানি ভারে করা চরিত্র পশুর । 


মিলিয়ে খিলিয়ে কথা আমি লিখি পদ্য, 
লোকে বলে “ওত শুধু মিলনান্ত গন্য” | 


পন্যে শুনি লেখা চাই মনো-ইতিহাস,-_ 
মন কিস্তু দেখা! দিয়ে লুকান আবার । 
ধরাছেণায়া দেয় নাকে, করে পরিহাস, 
ভাবায় পড়িলে ধরা, অমনি কাবার ! 


৯১৩ 


সনেট-চতুষ্টয় 
কাব্যকলা । 


কবিতার আছে কিছু প্ুকমস্কম। 
গন্ভে লেখা এক কথা, পদে স্বতস্তর১-- 
বাজে বাতে কাজে লাগে, আর অবান্তর, 
ভাব ভাষ। ছুই চলে ধরিয়া পেখম । 


ভাব ছোটে, বদি হয় হৃদয় জখম, 
মনোরাগে ফাগ খেলে কৰির অন্তর, 
অযি দেয় সুরু করে মনের যন্তর 
পায়রার মত বক বকম বকম্‌। 


অথব! হৃদয় যদি অনলেতে পোড়ে, 
ভাব ভাষ' দ্বই গলে” নিজে হতে যোড়ে 


পোড়া কিন্বা তোড়া নয় যাহার হৃদয়, 

বুক আর মুখ বার আছে মেরামত, 

কবিতা তাহারে নয় সহজে সদয়,-_ 

শব্ধ ধরে জর্ঘ করা তারি কেরামত! 
১৪ 


সনেট-চতুষ্টয় 
আমার সনেট । 


আমার সনেট নাকি নিরেট ম্ন্দরী ? 
বর্ণের প্রলেপে দেহ কঠিন চিকণ, 
চরণের আভরণে নাহিক নিক্কন, 
বুকে নাই রাজবঙ্গ্া, উদপে উদরা। 


শিখর-দশনা তরী, শ্তামা ক্ষানোদরী, 
মসীকুষ্ণ স্থির তার নিভীক ঈক্ষণ। 
মুগ্ধ নেত্রে মুড়ে শুধু করে নিরীক্ষণ, 
এ রূপ পশেনা জদদে নয়ন বিদরি” | 


ভাষার স্ুসার আছে, নাহ ভাব প্রাণ, 
গোলাপের ছোপ. আছে, নাই তার ত্ত্রাণ। 


আমি নাকি ভাবদেভ করি বিশ্লেষণ, 

প্রাণভীন মুক্তি গড়ি অঙ্গে অঙ্গ ঘুড়ে । 

প্রতিমা দর্শনে শুধু, বিনা আল্লেষণ, 

পোরেনা এদের সাধ, গাত্র ধাক্স পুড়ে । 
১৫ 


সনেট-চতুষ্টয় 


আমার সমালোচক । 
পরের লেখার এর করে আলোচন', 
তার পুর্বে জুড়ে দিয়ে সম উপসর্গ, 
এরে দেয় জাহাননষে, 'ওর হাতে স্বর্গ । 
আমার বিচারপতি তুমি স্থুলোচন।। 


কবিতার মূলে মম তব প্ররোচনা, 

এ লেখা তোমারে তাই করি উৎসর্গ । 

ভাল যদি নাহি লাগে, লেখায় বিসগ 

তোমার আদেশে দিব, গৌরী গোরোচনা ! 

সনেটের গোণাগাথ ছত্র চতুর্দশ, 

এ পাত্রে যায়ন! ঢাল। একগঙ্গ। রস ॥ 

জানি মোর ভারতীর তনুর তনিমা, 

না বধি রাবণ পদ্ঘে, কিম্বা রাজ কংস! 

সাধনার ধন মোর ভাবের অনিমা,_- 

অর্থাৎ ভাষায় ধৃত মনের ভগ্নাংশ । 
আষাঢ়, ১৩২১ । 


১৩ 


তন্েেউ-সগুক 


ংলগ্ডে, কোন বিশেষ অবস্থায় পড়িয়া, জনৈক বঙ্গযুবকের হাদয় 
এবং মন, সহ! বুগ্পৎ প্রণয় এবং কবিত্বরসে আগ্লত হইয়! উঠে। 
শনি তৎক্ষণাৎ একটি পকেট-বুকে পুর্োন্র বাহিক এবং মানসিক 
অবস্থার বিষয় নোট করিয়া ণাথেন। ৬ৎপরে দেই নোট অবলম্বনে 
স্বায় মনোভাবের বর্ণন করিয়! ইংরাজি ভাষা ছয়টি সনেট রচনা করেন। 
আমি তাহার হল্তলিধিত পুর্শথ হইতে এই সনেট কয়েকটি বঙ্গভাষায় 
'তানুবাদ করিয়াছি । সনেটগুক্সির প্রধান গুণ এই যে, তাহার ভাব কিন্ব! 
"ভাষায় কুত্রিমতার লেশমাত্র নাই। এতগ্ব্যতাত, 1468116) এবং 
চ১০%11/১-র এরূপ অপূর্ব মিশ্রণ, কাল্পনিক এব: বাল্তব জগতের এরূপ 
ওতপ্রোতভাবে একত্র সমাবেশ, আমি পূর্বে কখনও অন্য কোন 
বঙ্গকবির রচনায় দেখে নাই । অগচ কবির হ্দয় যে খাটি বাঙালা 
জদয়, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই । হয দীনেশচন্ত্র সেন তাহার 
“বঙ্গভাষ। এবং নাহিতয” নামক বিখ্যাত গ্রন্থের পাতায় পাতার 
এই মত বান্ত করিয়াছেন যে, মধুর রসে বিগলিত হইয়া অবিরল 
অশ্রমোচন করিতে বাঙালা কবি যেরূপ জানে, পৃথিবীর অন্ক কোন 
কবি তাহার সিকির সিকিও জানে না। বুকের রক্ত জল হটয়। চক্ষু 

১৭ 


সনেট-সপ্তক 


হইতে নির্গত হওয়ার উপরেই যদি বাগাল! কবির কবিত্ব নির্ভর করে, তাহা 
হইলে আমাদিগকে শ্বীকার করিতেই হইবে যে, এই অপরিচিত যুবকটি 
বঙ্গদেশের একটি শ্রেষ্ঠ কবি। এই সনেটগুলি পাঠ করিবার সময় 
সহদয় পাঠক অন্তত ছুচার ফেণাটাও চোখের জল ফেলিতে বাধ্য হইবেন। 
অনুবাদে মূলের ভাষার সৌনায্য রক্ষ| কর! যায় না, এবং সেই কারণে 
আমি জসম্তবকে সম্ভব করিবার কোনরূপ বৃথাচেষ্টা/া করি নাই। যদি 
মাছি-মার! তরজম]। নামক কোনরূপ পদার্থ থাকে তাহ হইলে আমার 
এ তরজম! তাই, অর্থা আমি যতদুর সম্ভব অবিকল অনুবাদ করিয়াছি। 
প্রথম সনেটটি আমি কর্বির পকেট-বুকের নোট অবলম্বনে রচন। 
করিয়াছি, ঘাহা গদ্য জাকারে ছিল তাহ! পদ্য আকারে পরিণত 
করিয়াছি। আমি সেই নোট নিয়ে উদ্ধত করিয়] দিলাম, তর্দাষ্টে ইংরাজি 
ভাষাজ্ঞ পাঠকমাত্রেহ দেখিতে পাইবেন যে, অনুবাদস্থলে আমি নিজের 
কলম চালাই নাহ। 

1৬0৫০. 
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অনুবাদক ] 
১৮ 


সনেট-সপ্তক 


প্রথম | 


নীচেতে চলেছে জল অাকিয়! বাকিয়া, 
তরল আবেগ-ভরে বাঁকিয়া ঝাঁকিয়া ; 
কানে শুনি তারি গান শুধু কুলুকুলু, 
রসাবেশে হয়ে আসে চক্ষু দুলু ঢুলু। 


উপরেতে ভাঙ্গ। সণাকো', হেরিগু যুবতী 
রেলিওেতে ভর দিয়ে আছে রূপবতী 
আপন ভাবেতে ভোর বাজায় বেয়াল!,-_ 
রূপে মোর ভরে গেল নমন-পেয়াল। । 


নিম্মল নির্ঝর নীর, নাহি তাহে পঙ্ক, 
রূপসী চাদের পার! শশ-হীন অঙ্ক, 
শশক বেড়ায় ছুটে পেয়ে সমভূমি ; 
চাদ বদি হাতে পাই একবার চুমি। 


সে রূপ বর্ণনা করে বর্ণ নাই বর্গে, 
ন1 মরিয়। চলে গেছু একদম স্বর্গে । 
১০১ 


সনেট-সপগুক 


দ্বিতীয় । 


তব হস্তে বস্ত্র করে ভ্রমর গুঞ্জন ) 

কু ধ্বনি শুনি কাছে, ক বন্ত দূরে, 

কন্তু লম্ফে উদ্ধে ওঠে, কন পড়ে ঘুরে, 

জানিনে সে স্তর আমি স্বর কি ব্যঞ্জন। 


হৃদিতন্ত্রী কিন্ত মম করে ঝন্ঝন্‌ 
লেগেছে ভাবের নেশা বেয়ালার সুরে, 
সঙ্গীতের মদ্যে হয়ে অতি চর্চুরে, 
তালে তালে নাচে মোর নয়ন-থঞজজন । 


সেই সঙ্গে নাচে মোর পরাণ-পুতুল 
পাগলের পারা, হয়ে আনন্দে অতুল । 


চোখের স্ুমুখে ভাসে দিবসের চাদ, 

টাদির কিরণ দেয় চৌদ্দিকে ছড়িয়ে, 

ভেঙ্গে চুরে সব মোর হৃদয়ের বাধ, 

কবিতার রস মনে পড়িছে গড়িয়ে । 
২৬ 


সনেট-সপ্তুক 
তৃতীয় । 
আনার বুকের কুপে একি তোলপাড় ! 
এতদিনে বুঝি মনে জাগে ভালবাস! ' 


এক বুস্তে ফুটে ওঠে ভয় আর আশা, 
এ জীবনে এল খুৰি প্রথম আধা । 


কখনো আশার জ্বলে বেলোয়ারি ঝাড়, 
কভু ঘিরে আসে মনে ভয়ের কুয়াশা , 
ও রূপ-মদ্িরা পিয়ে বাড়িছে পিপাস', 
হৃদয়-মাতাল থাক বুকেতে আছাড় ! 


কি রস ঢালিলে প্রাণে, হৃদয়ের রাজ্ঞী! 
বর্ণন। করিতে নারি, নহি আমি বাগ্মী ৷ 


প্রেমসিন্ধু পানে এবে চলি ভরাপালে, 

দোল! খার অন্তরাত্মা, মুখে নাহি বাণী। 

কি করি, বুদ্ধির হালে পায়নাকে। পানি, 

দর্গী বলে ভেসে পড়ি, যা থাকে কপালে ! 
২১ 


সনেট-সপ্তক 


চতুথ। 
ভাল তোমা বাসিবারে নাহিকো সাহস, 
ভয়, পাছে লোকে বলে মোর আছে ছিট_ 
গগনের তারা তুমি, আমি ক্ষুদ্র কীট্‌ ! 
তোমারে হেরিয়ে শুধু হয়েছি বেচৌস । 


কিন্ক যদি হইতাম আমি খরগোস্‌, 

এ দেহে পড়িত তব নয়নের দ্িঠ, 
নিশ্চয় ছুটিতে তুমি মোর পিঠ পিঠ, 
ধর! দিয়ে মানিতাম বিনাবাকো পোষ । 


দূরে বসি এবে দেখি তব খোলা চুল, 
তোমার আমার মাঝে আছে ভাঙা পুল । 


মিলন-আশায় তাই হইয়ে হতাশ, 
তোমার রূপের ঢেউ বসে বসে গুনি, 
কানে কানে বলে মোরে নিষ্ঠ্র বাতাস-_ 
ভূ তুমি ও-নারীর হবেনাকো! “উনি” ! 
২২ 


সনেট-সপ্তক 


পঞ্চম । 


পড়িতেছে আজ শুধু লুটিয়ে লুটিয়ে 

আমার মনের পাখী বুকের বাসায় । 
কোথ! হতে জল এসে নয়নে নাসায়, 
ফোয়ারার মত পড়ে ছুটিয়ে ছুটিয়ে। 


মনের হুখের কালি ঘু'টিয়ে ঘু'টিয়ে 
কবিতা আজিকে লিখি ইংরাজি ভাষায়, 
পড়িবে তোমার চোখে ধরি এ আশায়, 
কথায় বাথার ফুল ফুটিয়ে ফুটিয়ে । 


কবি আমি হইয়াছি অবস্থায় পড়ে, 
তরণী ছন্দেতে দোলে পড়িলেক ঝড়ে । 


ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে মনের বাধন, 
কবিতায় তাই আজি করি আপশোষ । 
এখন আমার কাজ শুধুই কাদন,__ 
কোথা সেই বাছলীন, কোথা খরগোন্‌ ! 


২৩ 


সনেট-সপ্তক 


ষ্ট । 


আশা ছিল একদিন আমি হেসে হেসে, 
বলিব মনের কথা তৰ কানে কানে, 
তোমার দেহের শাদ। চুম্বকের টানে 
বসিব তোমার আমি অতি কাছে ঘেসে! 


সে সব প্রাণের সাধ আজ গেছে ভেসে 
কোন্‌ দূর গগনেতে, কেবা তাহা জানে । 
গা ঢেলে বিরহে চলি অকুলের পানে, 
--আশার ডিউার মোর গেছে তলা ফে সে! 


মন আজ বলে শুধু “কোথা প্রাণসই, 
ফোটে যার বেয়ালাতে সঙ্গীতের খই ?” 


এ বুকে লেগেছে তার বেয়ালার ছড়ি, 

তারি টানে অবিরল চোঁখে আসে জল । 

ভালবেসে পরদেশে এই হল ফল, 

রহিল বুকেতে চেন--চলে.গেল ঘড়ি! 
২৪ 


সনেট-সপ্তক 


সপ্তম । 
খুলে যদি দেখ মোর হৃদয়-ফলক, 
দেখিবে সেথায় প্রিয়া, ঈষৎ হেলিয়ে, 
চিত্রার্পিতা হয়ে আছে, কুম্থল এলিয়ে, 
স্বনীল কাচের চোখে না পড়ে পলক । 


প্রতি অঙ্গ হতে ছুটে রঙের ঝলক, 
মনের আধারে দেয় বিড্াৎ খেলিয়ে, 
বুকের মাঝারে তাই উঠিছে ঠেলিয়ে 
প্রাণের মধুর রসে প্রবল বলক ! 


ষদিচ প্রিয়ার ছবি মনে আছে অশাকা, 
প্রিয়া বিনে সব মোর লাগে ফাকা ফাকা 


কতকাল রব বল শুধু স্বতি নিয়ে ? 
অশ্রজলে যাক্‌ বুকে ছবি ধুয়ে সুছে। 
অলীক সাদার মোহ যাক্‌ মনে ঘুচে-_ 


করিব স্বদেশে ফিরে কালো মেয়ে বিয়ে ! " 
আবাঢ়, ১৩২০ । 


৫ 


লর্্বা 


(ছড়া ) 
এ বুঝি আধাঢ় মাস, 
তাই ছুটে” চাবিপাশ, 
শুধু করে হাস্ফাস 
পুবের বাতাস । 
কালো কালে। মেঘ শুলো 
জলখেস্ে পেট ফলো, 
পুটুলি পাকিকে শুলো। 
জুড়িক্বা আকাশ । 
হুাতিন্স মতন ধড় 
নাহি তাহে নড়5ড়, 
নাক ডাকে ঘড় ঘড় 
চারিদিক ছেস্ে । 
এ হপ্ল আন্ধকার 
দিবারাত্রি একাকার, 
পাখী সব চীৎকার 
করে ভঙ্গ খেকে । 
২৬ 


দু” হাত না চলে দৃষ্টি, 
ধুয়ে পু*ছে সব স্থষ্ঠি 
অবিশ্রাম ঝরে বৃষ্টি 

ঝর ঝর ঝরে । 


দেখে” ভয়ে কাপে বুক, 
আকাশ ভেংচায় মুখ 
বিত্যতের সব টুক 

জিভ. বার করে। 


চিল খায় ঘুরপাক, 
ডালে বসে” কাপে কাক, 
আকাশেতে বাজে ঢাক 
ড্যাওঙ ভ্যাও ড্যাড । 
সারস মেলিয়৷ পাখা 
নাচে হয়ে াকাবাকা, 
মযুর ধরেছে কেকা, 
গায় কোলা ব্যাঙ । 
২৭ 


হাস, রাজ আর পাতি, 
থালে বিলে সার গাখি 
ফুলিয়ে বুকের ছাতি 

হেসে ভেসে চলে 


ব্যাঙদের মক্মকি, 
বিহ্াতের চকৃমকি 
দেখেশুনে বক বকি 

এক পায়ে উলে। 


গাছেদের মাথ ছুয়ে 

আকাশ পড়েছে সুকে 

জল ঝরে চু'য়ে চায়ে 
মেঘের চুলের । 

শিউলি ভূ'য়েতে লুটে, 

কদম উঠেছে ফুটে, 

ভিজে গন্ধ আসে ছুটে 
কেতকী ফুলের । 
২৮ 


ছেলে পিলে মহানন্? 
ঘরে ঘরে হয়ে বন্ধ 
পরম্পরে করে দ্বন্দ 
মহা তাল ঠুকে । 
পা ছড়িয়ে নারীকুল 
উন্নে শুকোয় চুল, 
নয়ন বাম্পাকুল, 
ধোর! ঢুকে ঢুকে । 


মাতির1 বরষা-রসে, 

ভাঙ্গা গল মেজে ঘসে 

কোন বৃবা ভাজে কসে 
স্ুরটমলার । 

কেহব1! মনের ঝেকে 

কবিত। লিখিছে রোখে, 

গেঁথে দিয়ে প্রতি শ্লোকে 
কুমুদকহুলার । 
২৯ 


বষ! 


বলি শুন, ওহে বধ ! 
আবার যে হবে ফস? 
এমন হয় না! ভর্ষা_ 

নাহয় না হোক্‌। 
তোমার এঁ রঙ কালো, 
তোমার এ রাড আলো, 
তার বড় লাগে ভালো 

যার আছে চোখ । 

৭ই জুলাই, ১৯১৩। 


তভ্িকন্তাত 


(79127 102 ছন্দে ) 


শুনাবো নৃতন ছন্দে মম ইতিহাস, 
কেমনে হইনু আমি শেষকালে কবি । 
আগে শুনে কথা, শেষে করো পরিহাস । 


যৌবনে বাসনা ছিল, ছুনিয়ার ছবি, 
অআশপকিতে উজ্জল করে সাতভিতোর পত্রে,- 
বর্ণের স্বর্ণের লাগি পুজিভাম রবি । 


ফলাতে স্বল্প ছিল মোর প্রতি ছজে, 
আকাশের নীল আর অরুণের লাল,-_ 
এ ছুটি বিরোধী বর্ণ মিলিয়ে একতে । 


দলিত-অঞ্জন কিম্বা আবির গুলাল 
অথচ ছিলন। বেশি অন্তরের ঘটে-_- 
এ কবি ছিলন৷ কতু বাণীর ছলাল । 


৩১ 


কৈফিয়ৎ 


তাইতে মাকিতে ছবি কাব্য-চিত্রপটে, 
বুঝিলাম শিক্ষ। বিনা হইব নাকাল । 
চলিন্ু শিখিতে বিদ্ধ! গুরুর নিকটে । 


হেথায় হয়না কু গুরুর আকাল ! 
পড়ি কত-না-জানি বিজ্ঞান দর্শন, 
ভক্ষণ করিনু পত বাব্যের মাকাল ।. 


সে কথ! পড়িলে মনে রোমের হষণ 
মাজিও ভয়েতে হয় সব্ব অল জুড়ে,-- 
এ ভবপিম্কধুর সেই সৈকত-কর্ষণ ! 


বন্ধ ভল গতিবিধি কল্পনায় উড়ে, 
গড়িনু জ্ঞানেতে-ঘেরা শান্তির আঁলয়,__ 
সহস৷ পড়িল বালি সে শান্তির গুড়ে । 


নেত্রপথে এসে দ্রটি স্বর্ণ বলয় 
সোনার রডেতে দিল দশর্দিক ছেয়ে, 
সুশাসিত মনোরাজ্যে ঘটিল প্রলয় ! 

৩২ 


কৈফিয়€ 


বল! মিছে এ বিষয়ে বেশি এর চেয়ে, 
ছন্দেতে যায় না পোর! মনের হাপানি, 
এ সতা সহজে বোঝে ছুনিয়ার মেয়ে । 


ফলকথা', কালক্রমে তাজি বীণাপাণি, 
ছাড়িনু হবার আশ সাহিত্যে অমর । 
হেথায় বাচিতে কিন্ত চাই দানাপানি ! 


পুজাপাঠ ছেড়ে তাই, বাধিয়া কোমর, 
সমাজের কম্মক্ষেত্রে করিনু প্রবেশ, 
সুরু হল সেই হতে সংসার-সমর । 


পরিন্থ সবারি মত সামাজিক বেশ, 
কিন্তু তাহা বসিলন! স্বভাবের অঙ্গে । 
সে বেশ-পরশে এল তন্জার আবেশ । 


কি ভাবে কাটিল দিন সংসারের রজে, 
স্বেচ্ছান্ন কি অনিচ্ছায়, জানে হৃধিকেশ । 
কম্মক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র এক নর বঙে। 

৩৩) 


কৈফিয়ৎ 


এদিকে রূপালি হল মস্তকের কেশ, 
সেই সঙ্গে ক্ষীণ হল আত্মার আলোক, 
হইল মনের দফা! প্রায়শ নিকেশ। 


দেখিলাম হতে গিয়ে.সাংসারিক লোক, 
বাহিরের লোভে শুধু হারিয়ে ভিতর, 
চরিত্রে হইনু বুদ্ধ, বুদ্ধিতে বালক ! 


এ সব লক্ষণ দেখে হুইনু কাতর, 
না জানি কখন্‌ আসে বুজে চোখ কান, 
সেই ভয়ে দূরে গেল ভাবন। ইতর । 


হারানে! প্রাণের ফের করিতে সন্ধান, 
সভয়ে চলিম্ধ ফিরে বাণীর ভবনে, 
যেথায় উঠিছে চির আনন্দের গান। 


আবার ফুটিল ফুল হৃদয়ের বনে, 
সে দেশে প্রবেশি, গেল মনের আক্ষেপ, 
করিলাম পদার্পণ স্বিতীয় যৌবনে । 


৩৪ 


কৈফিয়ৎ 


এদিকে সুমুখে হেরি সময় সংক্ষেপ, 
রচিতে বসিনু আমি ছোটখাট তান, 
বণ স্থুর একাধারে করিয়। নিক্ষেপ। 


আনিনু সংগ্রহ করি বিধৎপ্রমাণ 
ইতালির পিতলের ক্ষুদ্র কর্ণেট, 
তিনটি চাবিতে যার খোলে রুদ্ধ প্রাণ । 


এ হাতে মূরতি ধরে আজি যে সনেট, 
কবিতা না হতে পারে, কিস্তু পাক] পদ্য,-_ 
প্রকৃতি যাহার “জেঠ*, আকৃতি “কনেঠ”। 


অন্তরে যদিচ নাহি যৌবনের মস্ত, 

রূপেতে সনেট কিন্তু নবীনা কিশোরী, 

বারো কিন্বা তেরো নর, পুরোপুরি “চোদ্দ”! 
আশ্বিন, ১৩২০ । 


৩৫ 


গত 
শ্রীযুক্ত “সাহিত্য” সম্পাদক মহাঁশয়-_ 
স্থকরকমলেষু 
৬. 
বলি শুন বন্ধুবর, ঘুণ-ধর! বাশে ভর 
দেয় তব মিছে। 
জীবনের তিন ভাগ, তার সুর তার রাগ 
পড়ে" আছে পিছে। 
সিকি যাহ! আছে বাকি, দিতে নাহি চাহি ফাকি, 
স-অথচ নাচার। 
যার অর্থ আমি খুঁজি, ভাল করে” নাহি বুঝি__- 
কি করি প্রচার? 
এহেন লেখক নিয়ে, পত্রিক! চালাতে গিয়ে, 
ঠেকে যাবে দায়ে । 
কল্পন! কান্বোজ-ঘোড়া, বয়েসে হয়েছে খোঁড়া, 
চলে তিন পায়ে। 
ভেতা হল পঞ্চবাণ, প্রেমের উজান বান 
নাহি ডাকে মনে। 
৩৩৩ 


সমাজের পোষ! পাখী, সমাজ খাঁচায় থাকি, 
ভুলে গেছি বনে। 
'এখন দখিনে বায় শুধু মিষ্টি লাগে গায়, 
হাড়েতে লাগে না। 
মলয়ের মন্দ ফু'য়ে সদর গেলেও ছুয়ে, 
হৃদয় জাগে না। 
পাপিয়ার কলতান আজে শুনি পাতি কান, 
করি স্বীকার । 
অশরীরী তার গানে আজিকে আনে ন' প্রাণে 
তরুণ বিকার । 
বসন্তে কুসুম ফোটে, নিশ্চয় ভ্রমর ছোটে 
তার গন্ধ পেয়ে । 
মুখ দিয়ে ফুলে ফুলে, কি যে করে অলিকুলে, 
দেখিনাকো চেয়ে । 
আজিও পুর্ণমা নিশি ঢেলে দেয় দিশি দিশি 


কিরণ শীতল। 
৩৭ 


পত্র 


পত্র 


কিন্ত তার দিব্যবর্ণ পারে না করিতে স্বর্ণ 
মণ্ত্যের পিতল। 


(২) 


কপালেতে ছিল লেখা, তাই আজ লিখি লেখা, 
অবসর পেলে। 

কথার নেশায় মাতি, কথায় কথায় গাঁণি, 
স্থৃতি-বাতি জেলে । 


লেখাপড়া মোর পেশা লেখাপড়া মোর নেশা, 
কাজ আর খেল!। 

সেই কাজ, সেই খেলা, করিয়াছি অবহেল।, 
যবে ছিল বেলা । 


এখন চারিটি দিকে রঙ যবে হল ফিকে, 
রচি গদ্যপদ্য | 
তাহার পোনোরো। আনা, সবাকারি আছে জানা, 
মোটে নয় সদ্য। 
৮ 


পত্র 


যে কথা হয়েছে বলা, সেই কথা সেধে গলা, 
ৰলি আরবার। 

মনের পুরোণো মাল, মেজে ঘসে করি লাল, 
করি কারবার। 

হয়ত বা পুরোপুরি, না জেনে করেছি চুরি, 
পর-মনোভাব। 

অথবা জাওর কাটি, খেয়ে আমি পরিপাটা 


সাহিত্যের জাব। 
(৩) 


শুনিতে আমার কথা কার হবে মাথা-ব্যথা, 
ভাবিয়া না পাই। 

মানুষে কাব্যের গায় আগুন পোয়াতে চায়, 
--নাহি চায় ছাই। 

আমি চাই সত্য বলি, সত্য মোরে যাঁয় ছলি, 


মিথ্যা রেখে হাতে । 
৩৯ 


পত্র 
কাবো চলে মিছা! কথ!,-- কাব্যের এ মিছে কথা 
লেখা পাতে পাতে। 


ভাবকে তরল করা ভাষাকে সরল করা 
নয় সোজা কাজ। 

মনকে উলঙ্গ করি, -. এত না সাহস ধরি, 
মেটা জানি আজ । 


তাইতে বাহিরে আনি, ঢেকে তার দেহখানি 
বাক্য-কিউখাবে। 
বলি- হের পেশোয়াজ, হেন চারু কারুকাজ 
আর কোথা পাবে? 


অশাটস"ট ছন্দোবন্ধ দিয়ে রচি কটিবন্ধ 
মোর কবিতার । 

দেখিলে পরথ করি, দেখিবে হয় ত জরি 

ঝুঁটো সবি তার। 

কুবি চাছে নব ধাচে মনের পুতুল নাচে, 


সাহিত্য-আমরে । 
৪8৬ 


পত্র 


বাহব! পরের কাছে নত্তকীর মত যাচে, 
প্রামাদ-বাসরে । 
ভাষা ভাব এলে! করা, কবিতাকে খেলে! করা 
হয় তাহে জানি। 
তাই বলে শুধু রঙ্গ, কাবো কর অঙ্গভঙ্গ, 
ভাল নাহি মানি। 
হলে ভাবেতে ফতুর হই ভাষায় চতুর-_ 
এটি নাহি ভুলি । 
কেহ দেয় করতালি কেহ দেয় খর গালি, 
কানে নাহি তুলি। 
এৰে চাই গলা খুলে, ছলাকল! গিয়ে ভুলে 
সাদা কথা বলি। 
ত্যজি সব অহস্কার, খুলি বস্ত্র অলঙ্কার, 
রাজপথে চলি। 


৪১ 


পত্র 


কিন্তু সে হবার নয়, চলিতে পাইগো ভয় 
সেই পথ ধরে*। 

সে পথের কোথা শেষ নাহি জানি সবিশেষ,-- 
না! জানে অপরে। 


য। না! দেখি, যা না জানি, তাই নিয়ে হানাহানি, 
গুরুতে গুরুতে। 

সৃষ্টির আসল মানে, কেহ কিছু নাহি জানে, 
শেখায় পুরুতে। 


জলো ধন্ম, জলো৷ নীতি, বেচাকেনা হয় নিতি, 
সাহিত্য-বাজারে। 

তত্ব, তথা, তন্ত্র, মন্ত্র জন্ম দেয় মুদ্রাধন্ত 
হাজারে হাঙ্গারে। 

হয় জ্ঞানী কাটা ঘুড়ি, নয় দেয় হামাগুড়ি, 
ভুয়েমুখ গুজে। 

মুখে বলে “আবি আবি”, অন্ধকারে খার খাবি, 
ভয়ে চোখ বুজে । 

৪২ 


পাত্র 


অথব! টানিয়ে কন্ধি বলে বিশ্ব মহাভেন্কি, 
জ্ঞানে যাবে উড়ে। 
এদিকে কান্নার রোল, উঠিতেছে অবিরল, 
দশ দিক জুড়ে। 
মানবের অশ্রবারি, যাহে না মুছাতে পারি, 
সেই জ্ঞান ফাকি । 
দর্শন বিজ্ঞান তাই, উড়িয়ে কথার ছাই, 
কানা করে আখি। 
তাই কথা বড় বড় একত্র করিতে জড়, 


ভাল নাহি বাসি। 
নাহি লাগে কারও কাজে, বড় কথ! বড় বাগে, 
নয় বড় বাসি। 


ঢের ভাল তার চেয়ে চলে যাওয়৷ গান গেয়ে 
আপনার মনে। 
পলে পলে যাহা ফুটে” দলে দলে যায় টুটে, 
হৃদয়ের বনে। 
৪৩ 


পত্র 


(৫) 
মানুষেতে কিব! চায়, কেন করে হায় ভা, 
কি তার অভাব ? 
কেব! জানে, কেবা বলে, -_-এই মাত্র বল! চলে 
এ তার স্বতাব। 
রমণী ধরিলে ক্রোড়ে, সব বুক নাহি জোড়ে, 
ফাঁক থেকে যায়। 
শুন্ত মনে বুঝাইতে, শূন্য হিয়া বুঁজাইতে, 
আনে দেবতায়। 
সে গুধু অনস্ত ধোয়া, নাহি দেয় ধরাছৌয় 
নাহি যায় সরি। 
সেই ভয়, সেই আশা, নাহি কোন জানা-ভাষা 
যাহে রাখি ধরি*। 
অতৃপগু হদয় কাদে পড়িতে প্রেমের ফাদে 
ফিরে বার বার। 
এইমাত্র আমি জানি, এইমাত্র আমি মানি 
জগতের সার । 
৪8 


পঞ্রে 


“জানি মোর! খাটি সত্য, ছোট বড় গুঢ় তব, 
সকল স্ষ্টির |” 

বলে যারা করে সোর, জানে তারা কত জোর 
কথার বৃষ্টির । 

আমি চাহি শুধু আলো, ভাল নাহি বামি কালো, 
অন্তরের ঘরে। 

আর জানি এক খাঁটি, পায়ের নীচেতে মাটি 
আছে সবে ধরে? । 

মাটি আর আলো নিয়ে, দিতে চাই ছয়ে বিয়ে, 
সসীমে অসীম । 

যত কিছু লেখাপড়া, তার অর্থ গুধু গড়া 

মাটির পিদীম। 

আর নাহি জোটে মিল, হাতে লেগে আসে খিল 
চলে ন! কলম। 

মস্তি কাতরে চায়, এড়াতে চিন্তার দায়, 
ঘুমের মলম । 

শ্রাবণ, ১৩২০ । 


চ্্সাম্নি 


প্রাণহীন কবিদের বীপার ঝঙ্কার । 
বাণহীন ধনুকের ছিলার টক্কার ॥ 


কেবল কথার রাজ্যে বিস্তারে প্রভাব । 
ছোট ছোট হৃদক্ষের বড় বড় ভাব ॥ 


ডুব দিয়ে অস্তরের অতল সাগরে । 
কেহ বা সুকুতা তোলে, কেহ ডুবে মরে ॥ 


খু'জোনাকে। সৌন্দর্যের গোড়াকার অঙ্ক 
ফুলের গাছের মুলে পাবে শুধু পঙ্ক ॥ 


্োতি। বলে রাগ বাজে শুধু এক তারে । 
তবে কেন বাজে তার সাজে ডান্‌ ধারে ॥ 


কাদ যদি বসে উচ্চ হিমালয় শিবে। 
প্রত্তি বিন্দু অশ্রু হবে হাস্ত্োজ্ছল হীরে ॥ 


অয়্ক্কাস্ত মহাকাশ মনের চুম্বক। 
মন বার লোহা, তার সহজ কুম্তক ॥ 


গত 


ুয়ানি 


দ্বারে এসে অবশেষে রাখ শ্রান্ত কায়া। 
পড়েছে মুখেতে তাই কপাটের ছায়! ॥ 


বন্কাল তরুতলে আছ ধ্যানে বসিঠ। 
জাননা পড়েছে সব পাতাগুলি খসি? ॥ 


যদিচ অনস্ত বটে সুমুখের পথ। 
শেষের আশার বাম্পে চলে মনোরথ ॥ 


বিশ্বছন্দ গড়ি, দিয়ে পদে পদে যতি । 
পদে পদে স্থিতি বিন! নাহি হয় গতি ॥ 


পাও যদি খুঁজে কোথা অসীমের সীমা । 
দেখিবে সেথায় আছে দীড়ারে প্রতিমা ॥ 
৭ই অক্টোবর ১৯১৩। 


৪৭ 


পত্রপুটে এলে কোথা বনবাসী ফুল? 
অঙ্গরাগ ভেরি তব সমুদ্রের নীল, 
তোমার পরশে আছে মলয় অনিল,_- 
এ তো নহে কুঙ্কনের সাগরের কুল! 
হিমের আলয়ে হেথ! বড় অপ্রতুল 
সুথস্পর্শ সমীরণ, তরল সলিল। 
সুকুমার কুম্থমের কি আছে দলিল 
এত উদ্ধে উঠিবার, না হলে বাতুল ? 
এ দেশে আকাশে ভাসে ধূসর কুয়াশা, 
তারি মাঝে মাথা তোলে পর্বতের শৃঙ্গ, 
উজ্জল কিরীটে যার হীরক তুষার । 
ক্ষীণ 'প্রাণে ধরি কোন প্রস্ফুটিত আশা, 
এসেছ 'এ পরদেশে, যেথা নাই ভূঙ্গ ?-- 
বরফের বুকে নাহি তোমার সুলার ! 
হিমালয়-- ২৪ অক্টোবর ১৩১৯ । 


৪৮ 


চলি-্পুশ্প 


বসন্তের আগমনে আজো আছে দেরি, 
পৰ্ধতের স্তরে স্তরে বিরবাজে তুষার । 
চুরি করে' ফিকে রও গোলাপী উষার, 
লাজমুখে ফুটিম়াছ ঝাকে ঝাকে চেরি! 
পত্রহীন শাখা গুলি ফেলিয়াছ ঘেরি, 
বধিয়৷ তাহার অঙ্গে বুহ্ুমে আসার । 

সে জানে, যে বোঝে অর্থ ফুলের ভাষার, 
বসন্তের ঘোবণার তুমি রত্বভেরি ! 


মন্মর-কঠিন-গুভ্র-তুষারের গায়ে 
পড়েছে রূপের তব রডীন আলোক, 
পূর্ববরাগে লিপ্ত ত কর-পরশনে, 
শিশিরে বসন্ত-স্তি তুলেছে জাগায়ে। 
রক্তিম আভায় যেন ভব্রয়! জিলোক 
শোভিছে উমার মুখ শিব দরশনে। 


দারজিলিং 


৪৯ 


ভ্ভঞাভন হো ্মা লালন আঅহন্ন ভিন 


“ভাল তভোম' বাসি” যখন বলি 
তোমায় ছলি। 

প্রেমের কলি, 

মরমে আমার সরনে ভয়ে 
ফোটেন৷ রক্ত কমল হয়ে । 


“ভাল নাহি বাসি” যখন বলি 
অপন৷ ছলি। 

প্রেমের কলি, 

ভয়ের বাধার আধার ঘরে 
আশার বাতাসে জীবন ধরে। 


ভাল তোমা! আমি বাসি না! বাসি, 

কাছেতে আসি। 

তোমার হাসি, 

মনের কোণেতে প্রদীপ জেলে 

নিতি নব দেয় আলোক ঢেলে। 
খু 


ভাল তোম। বাসি যখন বলি 


তোম। ছেড়ে যবে দূরেতে আসি, 
তোমার বাশি 

আকাশে ভাসি, 

করুণ সুরেতে ভোরে ও সাঝে 
ব্যাথার মতন বুকেতে বাজে। 


২৩ মার্চ ১৯১৪ 


৫৯ 


2 শ্মেল েম্সাল্ল 


শ্ীমান্‌ মণিলাল গঙ্গোপাধায় 
কল্যাণীয়েযু-__ 


প্রেমের ছুচার কবিতা লিখেছি 
লিখিনি গান। 

[প্রমের রাগের আলাপ শিখেছি 
শিখিনি তান । 

কত ন' শুনেছি প্রণয় কাহিনী, 
কত না শুনেছি প্রেমের রাগিণী 
পাতিয়] কান । 

আপন মনের কখনো গাহিনি 
কাপানো গান । 


৫ 


প্রেমের খেয়াল 


প্রেমের খেয়াল সহজে মানেন' 
তাল '9 মান। 

ছোট বই আর নিয়ম জানেনা 
ফলের বাণ । 

প্রেম নাহি মানে আচার বিচার, 
গীত নহে তার, সোনার খাচার 
পাখীর গান । 

প্রেম জানেনাকো। হবেল। মিছার 
করিতে ভান। 


ভরিত ভেরিতে কখনো বাজেনা 
রল তান । 

পরীর শরীরে কখনো সাজেন। 
জরীর থান। 


৫৩ 


প্রেমের খেয়াল 


আছে যা লুকায়ে ভাষার অন্তরে, 
পার যদ্দি দিতে মনের স্তরে 
হাল্ক। টান, 

বে তা আপিবে সুরের মস্তরে 
ধরিয়া প্রাণ । 


থাকে না কবির সাজানে। ভাষায় 
ফুলের ভ্রাণ | 

পড়েন। কবির সাজানে। পাশার 
মনের দান। 

করে৷ যদি তুমি আকাশ-ফুলের 
করে বদ্দি তুমি অনন্ত ভুলের 
মির! পান । 

তাহলে গাহিবে প্রাণের মূলের 
রসের গান । 


২২ মাচ্চ ১:১৪ 


৫৪ 


হ্হিতেভ্জভনাতভল 


উদ্দার অশাধার মাঝে বিছ্বাতের মত 

উঠেছিল ফুটে তৰ ক্ষিপ্র তীব্র হাসি 
ঘনঘোর মেঘে ঘের! দিগন্ত উদ্ভাসি? 
দেখায়েছ বাহিরের উদারতা কত ॥ 


গভীর অরণা মাঝে ক্রন্দনের মত 
উঠেছিল বেজে তব মন্ত্র--মন্ত্র বাশি 
রন্ধে, রন্ধে, সুরে সুরে বেদনা উচ্ছাসি” । 
বুঝায়েছ অন্তরের গভীরতা কত ॥ 


সে আলো হারিয়ে গেছে এ দৃশ্ঠ সুবনে, 
সে সুর চারিয়ে গেছে এ স্পৃম্ত পবনে। 


যে আলো দিয়েছ তুমি সঙ্কান্তে বিলিয়ে, 
যে স্থুরে দিয়েছ তুমি ছায়াময়ী কাকা, 
মনের আকাশে কতু যাবে না মিলিয়ে-_ 
রুহিবে সেথায় চির, তার ধূপছায়া । 


ভাদ্র ১৩২৩ 


৫৫ 


শ্েভ-ভনক্তা 


স্বয়ংবরে বরিয়াছ তুমি বৈশ্বানরে 
দেবতার আলিঙ্গন করি* অঙ্গীকার । 

তৰ স্পর্শে উচ্ছ,সিত জীবস্ত শিখার 
আভায় তলিছে আজ দেশ আলো ক'রে। 


অপুর্ব ভোমাগ্নি জ্বালি বিবাহ বাসরে, 
দিয়াছ আহু'ত ভাহে দেহ মল্লিকার । 
“অনন্ত মরণ মাঝে জীবন বিকার”-__ 
এসতা কোথায় পেলে তব খেলা ঘরে ? 


এ জগতে প্রাণ চায় সচ্ছন্দ বিকাশ; 
ফুলের ফুটিতে চাই উদার আকাশ। 


দাস মোর] চিরবন্দী শাস্ত্র কারাগারে, 

উন্মুক্ত আকাশ হেরি শুধু ভয় পাই। 

জেলেছ যে সতা বহি মিথ্যার মাঝারে 

এ জড় সমাজ তাহে পুড়ে হোক ছাই । 
ফাস্তন, ১৩২৯ সন 


৫৩৬ তর 


7-খয্জাকিভলম্ জিন 
(2 2152) 1২ 111128) 


বাদশ। ছিলেন এক পরম খেরালী, 
বিলাসের অবতার জাতে আফ.গান। 
দিনে তার নিতাদোল, বাস্তিরে পেয়ালা 


জীবন তাহার ছিল শুধু নাচ গান, 
--শাসন পালন রাজ্য করিতেন মন্্রী- 
নর্তকী ছবেলা দিত রূপের মোগান । 


ঘিরে তারে রেখেছিল শত শত যন্ত্রী, 
কারো বন্ধ রুদ্রবধাণ কারো বা রবান,-_ 
স্পর্শে যার কেঁপে গঠে দরের তন্থী | 


কারো হাতে সপ্তত্বরা, যন্দের নবাব, 

ললিত গন্ভীর যার প্রসন্ন আওয়াজ, 

মনের সুরের দেয় স্ুরেতে জবাব । 
৫৭ 


খেয়ালের জন্ম 


সেকালে কেবল ছিল ফ্ুপদ রেওয়াজ,-_- 
ছয় রাগ হয়ে হয়েছিল এও দরবারি, 
একপা নড়িত নাকে। বিন! পাথোয়াজ ৷ 


সঙ্গীতের ছোট বড় যত কারবারি, 
বধিতে সুরের প্রাণ হল অগ্রসর,__ 
দুহাতে উচিয়ে ধরে তাল-তরবারি । 


একদিন বাদশার আজাাকিয়ে আসর 
বসেছে ইয়ার যত আমির ওমর!, 
সাকীদের তাগিদদের নাই অবসর । 


দাড়ি গৌফে কেশে বেশে হোমর] চোমর 
বড় বড় ওস্তাদেরা করে গুলতান। 
হেন সভা নাহি দেখি আমর তোমর। ! 


সহস! বিরক্ত স্বরে কহে সুলতান,-__ 

“শুনে কান ঝালাপাল! হয়েছে আমার, 

বাতিরে বেহ্থাগ শুধু, দিনে মূলভান ! 
৫৮ 


খেয়ালের জন্ম 


ভাল আর নাহি লাগে ফুপদ ধামার। 
সুরু করে দাও ষবে রাগের আলাপ, 
ভূলে যাও শিষ্ট রীতি সময়ে থামার ! 


বিলম্বিত তালে ববে করগো বিলাপ, 
মুচ্ছনা ঝিমিয়ে পড়ে মুচ্ছণকে জিনিয়ে,__ 
নয়ত দূনেতে বকো। সুরের প্রলাপ । 


যে গান ছুবেল! গাও ইনিয়ে-বিনিয়ে, 
সেগানে জমক আছে নাইকে! চমক, 
তাল হতে নার নিতে সুরকে ছিনিয়ে । 


কারিগরি করে যবে লাগাও গমক, 
তা শুনে আমার শুধু এই মনে হয়, 
রাগ যেন রাগিনীকে দিতেছে ধমক 1” 


গুণীগণ পরম্পরে মুখ চেয়ে রয়, 

বাদশার কথা গুনে সবে হতভম্ব । 

হেন সাধা নাহি কারো দুটি কথা কর। 
খু 


থেয়ালের জন্ম 


ভয়েতে সবার গায়ে ফুটিল কদন্ব, 
আকাশ পড়িল যেন শিরেতে ভাঙগিয়।, 
মুহুষ্তে হইল চূর্ণ ওস্তাদির দস্ঠ | 


নর্তকীগণের মুখ উঠিল রাউিয়া । 
লাজে ভয়ে আন্দোলিত তাহাদের বুক, 
ক্ত হল ছিন্ন করি জরির আডিয়া | 


বাদশ1 কহিল পুনঃ রাও করি মুখ-_ 
“নাহি কি হেথায় হেন সঙ্গীত নারক 
যে পারে সজিতে গীতে নতুন কৌতুক ? 


সভা প্রান্তে ছিল বসে তরুণ গায়ক, 
মদের নেশায় হয়ে এক দম চুর, 
রূপেতে সাক্ষাৎ দেব কুস্্রম-সায়ক । 


জড়িত কম্পিত স্বরে কহিল “হুন্বর ! 
নাহি মানি দুনিয়ার কোনই বন্ধন, 
সার জানি দ্রনিয়ায় সুরা আর সুর । 


১১, 


খেয়ালের জন্ম 


অজান! সুরের এক অধীর স্পন্দন, 
আজিকে হৃদয় মোর করিছে বাকুল, 
কি যেন বুকের দ্বারে করিছে ক্রন্দন । 


বাধা রাগ গাথ। তাল, এই দ্রই কুল 
ছাঁপিয়ে ছোটাব আমি সঙ্গীতের বান, 
উন্মত্ত উন্মুক্ত হবে সুর বিলকুল !” 


এত বলি আরস্তিল অর্থহীন গান, 
তারায় চড়িয়ে সুর মহা চীৎকারি, 
আকাশে উড়ায়ে দিল পাপয়ার তান। 


ঞুপদেরে পদে পদে দিয়া টিটকারি, 
যুবকের ক হতে ঝলকে ঝলক, 
উলি উছলি পড়ে ঘন গিটকারি । 


অবাক বাদশাজাদ। ন৷ পড়ে পলক, 
চোখের সুমুখে ভাসে সুরের চেহারা-- 
--প্রক্ষিগত চরণ শৃন্তে বিক্ষিপ্ত অলক ! 


2১ 


খেয়ালের জন্ম 


গায়ক বাদক ছিল সভায় যাহারা, 
মনে মনে গণে সবে ঘটিল প্রলয়,__ 
কোথা সম্‌ কোথ! ফাক ভেবে আত্মহারা! ! 


শিহরিল নত্বঁকীর কর কিশলয়, 
স্ক.রিত স্থরেতে লভি কম্পিত দরদ, 
শিঞ্জিত হইল ত্রস্ত মনির বলয়। 


শিকল ছি'ড়িয়া সুর ভাঙ্গিয়! গারদ, 
শৃন্তে ছুটি আক্রমিল স্বর্গের দেওয়াল, 
সে গান কৌতুকে শোনে তুন্বুরু নারদ । 


জন্মিল স্রার তেজে স্থরের থেক়্াল 
নেশায় বাদশ। হ্বীকে-“বাহব! বাহুব1 |” 
ফপদীরা কহে রেগে “ডাকিছে শেয়াল !” 


২৯শে মে ১৯১৪ 


২ 


0523 


(5711 21) 


বি 


তভষা। 


উষা আসে অচল শিক্ষবে 
তুষারেতে রাখিয়া চরণ । 
স্পর্শে তার ভুবন শিহরে, 
ভষা হখসে অচল শিররে, 
ধরবে বুকে নীহাারে শীকরে 
সে হাসির কনক বরণ । 
বসো সখি মনের শ্শিক্ষতে 
ভিম-বুকে রাখিক্সা চরণ । 


তেপাটি 


গধ্য!হঃ 


আকাশের মাটি-লেপ। ঘরে 
রবি এবে দেয় আলপনা । 
দেখ সখি মেঘের উপরে 
কত ছবি আকে রবি করে। 
কত রডে কত ব্দপ ধরে 

ছবি বেন কবিকল্পন। । 

বুক মোর আছে মেঘে ভরে 
তাহ্ছে সাথ দাও আলপনা । 


৬৪ 


সন্ধা 


দেখ সথি দিবা চলে যায় 
লুটাইয়া আলোর অঞ্চল, 
পিছে ফেলে অবাক নিশার 
দেখ সখি আলে চলে যায় । 
বিশ্ব 'এবে আধারে মিশায়, 
তাই বলে হয়ো না চঞ্চল। 
বেল! গেলে সবে চলে যায় 
গুটাইয়া আলোর অঞ্চল । 


দ্ত৫ 


তেপাটি 


তেপাটি 
মধ্যরাত 


দেখ সখি আধারের পানে 
চেয়ে আছে ছটি শুভ্র তার!। 
ছুটি শিখ! বিকম্পিত প্রাণে 
চেয়ে আছে স্থিররাতি পানে, 
আধারের রহস্যের টানে 

ছুটি আলো হয়ে আত্মহারা । 
রাখো সখি জেলে মোর প্রাণে 
আলোভর! ছটি কালো তারা । 


কাসিয়াং, ১০ অক্টোবর, ১৯১৪ । 


স্সঅবিভশম্ন 


জান সখি কেন ভালবানি - 
ওই তব ফোটা মুখখানি, 

ওই তব চোঁখভক্রা হাসি 

জান সশ্খি কেন ভালবাসি £ 
যবে আমি তোমা কাছে আসি, 
ঠোঁটে মোর ফোটে দিব্যবালী ! 
তাই সধি আমি ভালবাসি 

ওই তব গোটা সুখখানি । 


ন্বিক্পহ 


বলি তবে কেন চলে যাই, 
শুনে যেন মরমে কেদনা । 
১থ দিতে, হুঃংখ পেতে চাই, 
তাই সখি তোম। ছেড়ে যাই। 
আমি চাই সেই গান গাই, 
সুরে যার উছলে বেদন। । 
তাই যবে দূরে যেতে চাই, 
সখি মোরে থাকিতে সেধনা । 


কাসিরাং, ৩১ অক্টোবর, ১৯১৪ । 


ছচেহাউ ক্কালীব্বালু 
(19161) 


লোকে বলে আক ছেলে ছোট কালীবাবু, 
অপিচ বয়স তার আড়াই বছর । 

কৌচা ধরে চলে যবে, সেজে ফুলবাবুঃ 
লোকে বলে বাক ছেলে ছোট কালীবাবু। 
দিনমান বকে যায়, হয় নাকো কাবু, 

সুরে গায় তালে নাচে, হাসে চরাচর.। 
লোকে বলে পাক। ছেলে ছোট কালীবাবু, 
ঘদিচ বয়েস তার আড়াই বছর । 


১৮ই জুন” ৯১১৮। 


৬৩৪ 


হ্মাল্লোচ্িক্কেজল এঞ্রতি 


তোমাদের চড়া কথ! শুনে 
যদি হয় কাটিতে কলম, 
লেখা হবে যথ৷ লেখে ঘৃণে, 
তোমাদের কড়া কথা শুনে । 
তার চেয়ে ভাল শতগুণে 
দেয়া চির লেখায় অলম্‌, 
তোমাদের পড়া কথ! গুনে 
যদি হয় কাটিতে কলম । 


১ল। নভেম্বর, ১৯১৪ । 


[বাসি 


( গাথ। সপ্তশতী হইতে অনুদিত 1) 


অদর্শনে প্রেম যায়, অতি দরশনে, 
পরের কথায়, কিন্বা শুধু অকারণে । 
কালেতে দম্পতি-প্রেম এত গাড় করে, 
যে মরে সে বাচে, আর যে বাচে সেমরে। 
সুখী যে, সে হেসে ভাল পরকে বাসায়, 
নিজে ভালবেসে ভ্ঃখা পরকে ক্বাসায় । 
অকৃত্রিম প্রেম নাভি ইহলোক মাঝে । 
বিরহ কাহার হয়? হলে কেবা বাচে? 
সতৃষ্ণ নয়নে শুধু হেরেছি তোমায়, 
স্বপনে করিলে পান তষ্ নাহি যায়। 
প্রকৃত্ব গোপন করে" বাক্ত করে রতি, 
নারীর ব্ললভ সেই--বাকী সব পতি । 

থ দিয়ে সুখ দেয় চির প্রিয়জন, 


নারীর হৃদ ষাচে হৃদয়-পীড়ন | 
১ 


ধন্ত! যে স্বপনে দেখে দয়িত আপন, 
সে বিনে বিনিদ্র আমি, না দেখি স্বপন । 


মণ্ডন আধেক সেরে যাও প্রিয় পাশে, 
অসম্পূর্ণ সাজসজ্জ| আগ্রহ প্রকাশে । 


পতনের ভয়ে শ্নান উন্নতির সুখ, 
অধঃপাত হবে জেনে স্তন কালীমুখ । 


নিজের অন্তরে গাথ। ধার সুক্ষ সুতা, 
ঝুলিছে বকুল সম উদ্ধীপাদ্‌ লতা । 


চরণে পতিত পতি, পুত্র পৃষ্ঠে চড়ে, 
গৃহিণীর গেল মান, হেসে উল্টে পড়ে। 


বিরল অ্গুলিপুটে 

উদ্ধীনেত্রে পাস্থকরে পান, 
ক্ষীণ হতে ক্ষীণধারে 

নারী তাহে করে বারিদান। 


ণহ 


দোপাটি 


টিলহ্কি 


এক হয় বসে থাকে?, নক্স বাও দূরে, 
হয় থাকে! চুপ করে, নয় গাও স্থরে। 
হয় কেদে যাক দিন, নয় হেসে খেলে, 
--দ্বিধার ধাধায় পড়ে আধা হয়ে গেলে । 


কবিতায় কেহ করে জীবনের ভাষ্য, 
কেহ বা প্রকাশে ছন্দে কল্পনার লাশ্তয, 
জ্ঞানের ওদাত্য কিন্ব। প্রণয়ের দাস্য 3 
এ-সব ছাপার গায়ে আলো ফেলে হাস্য | 


৭৩ 


ল্জ্মাম্নি 


শীতেতে বিবর্ণ দিবা বিশীর্ণা দরিদ্রা, 
হেসে ফেলে গায়ে মেখে বৌদ্রের হবিদ্র। 


অস্পষ্ট মনের ভাবে কবিতার স্যষ্টি, 
আগে চাও বাম্প, যদি শেষে চাও বৃষ্টি । 


লোকে বলে কথা কয়ে কিছুই না হয়, 
আমি দেখি কথ ছাড়া কিছুই ন। রক । 


বাঙালী জাতির এটি পরম সৌভাগা, 
হেন লোক নাই যার নাহি বৌ-ভাগা ! 


৭৪ 


হলম্মেডি ৮ 


তব দেহপ্রিই গুরু বসন কাষায়, 
গোপন করিতে নারে যৌবন-হিল্লোল। 
সবাম্প নরন-কোণে কটাক্ষ বিলোল 
চকিতে বেকত করে, ভেদ কুয়াশায়, 
হৃদয়-আকাশ-বহ্তি, আলোর ভাষায়। 
শৈবালে আরুত তব হৃদয়-পন্থল, 
বৃথায় লুকাতে চায় প্রাণের কল্লোল, 
নিরাশার ছদ্ধবেশে ঢাকিয়া আশায় |. 


শাবণে নদীর বক্ষ আবেগে চঞ্চল, 
যত করে কি তারে সন্ধার অঞ্চল ? 
বারুর পরশ বিনে তাহার অন্তরে 
অবাধ্য যৌবন তোলে রসের তরঙ্গ, 
অস্তের গেরিক-রক্ত বহির্বাস পরে' 
বাক্ত করে হাদয়ের উদয়ের রঙ্গ । 


আশ্বিন, ১৩২৩। 


হাজলাহ, 


ঝুলে আছ গ্িরিপল্লী আকাশের গায়, 
অটল পর্বতপৃষ্ঠে করিয়। নির্ভর, 

ধরে আছে শিরে ব্যোম হিমের কর্পর, 
শুয়ে-পড়া বঙ্গভূমি চরণে লুটায় । 

ক্ষণে তব হাসিমুখ, ক্ষণে মেঘে ছায়, 
ঝরে বুকে সুখেছঃখে অশ্রর নিঝরর । 
কানে তব অহনিশি বনের মর্্নর 
গাহিছে ঘুমের গান অস্ফুট ভাষায় । 


তোমার কোলেতে বসি আমি 'ভালবাসি 
কেরিতে বিচিত্রগতি মেঘ রাশি রাশি। 
কখনো হাঁসের মত ভাসে নীলাকাশে, 
পলকে আবার ধরে আকার ধুয়ার। 
ভোরে সাবে মাঝে মাঝে মেঘ-অবকাশে 
চোখে পড়ে অলকার সোনার ছুয়ার । 


২ নভেম্বর, ১৯১৪ । 


পণ 


তল্দম্পীল লিক্ছুচ্র্শনন 


সিন্ধু নহে শান্ত দান্ত স্তব্ধ অহঙ্কারে, 
যোগী, কিন্ত মুনি নয়, সশবে হুস্ককারে। 
মহান মহানাদে বকে ন! প্রলাপ, 
নাদন্বরে মহানন্দে করে শাস্বালাপ। 
সিন্ধুপ্রোক্ত গুহাশান্ত্র, গু তার মানে, 
বোঝে যারা শান্ত্র-জ্ঞানী, মু় কিবা জানে । 
সমুদ্রের ভাষা শুনি খুলি অন্তঃকণ, 

ব্যঞ্জন তাহাতে নাই, শুধু স্বরবর্ণ । 

বাক্ত নিয়ে বাস্ত যারা, বোঝে ভাষ। স্পষ্৯, 
পঞ্চভুতে বদ্ধ তার!, নাহি জানে ষষ্ঠ। 
সিন্ধু কে, বিশ্বগ্রস্থ উল্টে। করে পড়ো, 
তা*হলে চৈতন্ত পাবে, সোজা দিকে জড় । 
তত্বজ্ঞানে মন্ত হয়ে, মায়া করি ধ্বংস, 
অকুলেতে ভেসে যাহ, হয়ে পরমহংস। 


এপ্রিল, ১৯১১ । 


৭৭ 


সপন, 


মেঘেরা গিয়েছে ভেসে দূর ঘ্বীপাস্তর, 
অবাধে পড়িছে ঝরে আলোক রবিন্ব। 
আকাশ জুড়িয়া৷ ওড়ে সোনার আবির, 
ধরেছে সোনালি রঙ সবুজ প্রাস্তর | 


ক্ষীণপ্রাণ, সুকুমার, সলজ্জ, মন্থর, 
বাতাস বহিয়া আনে স্পর্শ করবীর। 
সোনার স্বপন আজ প্রকৃতি-কবির 
এসেছে বাহিরে তার তাজিয়া অন্তর । 


শরতের এ দিনের স্বর্ণের মায় 
না ঘুচায় অন্তরের চিরস্থির ছায়]। 


আলোর সোণার পাতে মোড়! নভদেশ 
ফুটিয়ে দেখায় তার অনস্ত নীলিমা । 
এ বিশ্বের রহসোর নিবিড় কালিমা 
রঞজিয়্াছে প্ররূতির ওই নীল কেশ। 
আশ্বিন, ১৩২৪ । 
চু ও 


স্নহজ্লাক্ 


শক্তি নিয়ে মানুষের নিতা পাড়াপাড়ি, 
ধন নিয়ে মানুষের নিতা কাড়াকাড়ি, 
মন নিয়ে মানুষের নিত্য আড়াআড়ি, 
প্রেম নিয়ে মানুষের নিত্য বাড়াবাড়ি । 
ছুটিয়া চলেছে দিন বড় তাড়াতাড়ি, 

ন। ফুরোতে সেই দিন, সব ছাড়াছাড়ি । 


১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯১২। 


স্ুল্িক্র হলাগক্স-্নক্ভ্ন্পি 


তে সাগর ! হে অর্ণব ! জলঘি মহান ! 
আনি শুনেছি তোমার গান, 

আমি দেখেছি তোমার আলো । 
শিয়রে সোনার দীপ তুমি যবে জালো, 
দ্িগঙ্গনাগণে দেখে সোনার স্বপন, 

সে স্বপনে হয়ে যাই আমিও মগন। 


প্রাণময়, গানময়, সিন্ধু তানময় ! 
তব ধ্যানে হয়েছি তন্ময় ৷ 

আমারে শেখাও তব ছড়া, 

নিত্য নবছন্দে তব নিত্য ওঠাপড়া । 
তব স্পশে খুলে গেছে হৃদয়-হ্রয়ার, 
বহে যাক সেই পথে গীতের জোয়ার 


কবির সাগর-সম্ভাষণ 


কি রাগিনী গাহ তুমি, সিদ্ধ কি ভৈরবী, 
হে মুখর প্রকৃতির কবি? 

নিগ্ধঘোষ তোমার গমক 

স্ুনিয়। এ প্রাণে মহা লেগেছ চমক | 
কভু দাও ছাড়ি তান, কভূবা সম্বর, 
তোমার স্থরেতে আজি কাপিছে অন্বর | 


হে অনাদি ! হে অনন্ত ৷ মত। আলোড়ন! 
হে বিস্তার যোজন যোজন । 

কি হুতাশে উঠিছ ফু"সিয়া, 

কি কথা কিছ সদা রুষিয় রুষিয়। ? 
বনুভাষী বহুরূপী মহাপারাবার, 

মন্ত্র দেহ মোর কানে মায়া সারাবার । 


৮৯ 


কবির সাগর-সম্ভাষণ 


হে বিরাট ! হে উদার! অসীম চঞ্চল ! 
ধরিয়াছি তোমার অঞ্চল । 

“দূহ মোরে তব স্নিগ্ধ কোল, 

ক্রোড়ে লয়ে দাও মোরে অহনিশি দোল । 
তরঙ্গ-অধরে দাও কপোল চুমিয়ে, 

পড়ক আকুল জদি অকুলে ঘুমিয়ে ৷ 


হে স্রন্দর, হে চঞ্চল তরল সাগর । 

তুমি মোর প্রাণের নাগর। 

তব মনে আজি জলকেলি, 

পরাও আমার অঙ্গে নীরাণ্ধরী চেলি। 
তোমার বুকেতে শুয়ে ভেরিব আকাশ, 
ক্রমে ধীরে নিভে যাবে আলো! 'ও বাতাস । 


৮ 


কবির সাগর-সম্তভাষণ 


হে ভর্বার! হে ছুদ্ধর্য উন্মাদ পাগল ! 
অট্টরোলে বাজাও মাদল। 

অট্ট হেসে করে চাৎকার, 

ফুটুক অন্তরে মম স্খ-শীৎকার। 
ছুটুক আনন্দ-বন্তা উদ্ভ্রান্ত বিপুল, 
ভেসে বাক্‌ সে বস্তায় মম প্রাণ-ফুল । 


এ বিশ্ব ঢুবিয়া গেল আনন্দের বানে, 
একটুষ্টে চাহি সিন্ধুপানে | 

চেয়ে আছি নেত্রে নিনিমেষ, , 

কি জানি কি ধেদনার করে উন্মেষ, 
উঠিছে মরমে বেজে যারি “বিগল,* 
করেছ পচগল সিন্ধু আমায় পাগল। 


৮৩ 


করির সাগর-সম্ভ/যণ 


হে সাগর, কর জোরে তৃফান-গক্জন, 
আজি মোরে দিব বিসঙ্ভন 

, 9৯ তব ক্ষুব্ধ লুব্ধ জলে। 
আশা আছে শান্তি পাব অতলের তলে : 
ডুব দিয়ে কিন্তু হায়! আমি উঠি ভাসি, 
জলের উপরে ফের ফেন--হাসি হাসি। 


৮৪ 


